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ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৬তম কনভেনশনে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতাকে। ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা আন্দোলন, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ  করছি।

আমি স্মরণ করছি দেশের কীর্তিমান প্রকৌশলী ড. এম. এ রশীদ, ড. এফ. আর খান, আইইবি’র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী এম. এ জাব্বারসহ আরও অনেককে। যাঁরা নিজেদের মেধা, যোগ্যতা আর সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষা এবং পেশাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। 
প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,
দেশের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কর্মকান্ডে প্রকৌশলীরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি, মিল-কারখানা সবকিছুর নির্মাণ ও স্থাপনের সঙ্গে আপনারা সম্পৃক্ত। 
পাশাপাশি, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, পানি সরবরাহের মত সেবাধর্মী সকল কাজও আপনারাই সম্পাদন করে থাকেন। আপনাদের কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে দেশ কতটা দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। 
১৯৭২ সালে জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রকৌশলীদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন আপনারা দ্রুততম সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো পুনর্বহাল করেছিলেন। 
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ ২১ বছরের স্বৈরশাসনের পর ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা দেশের উন্নয়নের চাকাকে আবার সচল করি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণযুগ। 
সে মেয়াদে আপনাদের এই ইনস্টিটিউিশনের জন্য আমরা ১০ বিঘা জায়গা দিয়েছিলাম। আইইবি ভবন শুরুর প্রথম পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা এবং গত মেয়াদে ২য় পর্যায়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ২৩ কোটি দিয়েছি। 
১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার মেঘনা-গোমতি সেতুর পশ্চিম পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য ৭২ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে দিয়েছে। ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের জন্য ২০১৩ সালে প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। আইইবি প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য এলজিইডির মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বাচলে আইইবি’র জন্য ২ বিঘা জমি বরাদ্দ দিয়েছি। এছাড়া আইইবি খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য জমি বরাদ্দ করেছি।  
তৎকালীন বিআইটিগুলোকে আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছি। আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। গত মেয়াদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে। 
প্রকৌশলীরা যেসব সংস্থার প্রধান এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন পিডব্লিইডি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, রেলওয়ে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ ৭টি প্রকেৌশল সংস্থার প্রধানকে গ্রেড-১ পদর্মদা দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়তে আমরা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কাজে আমরা এখন আর পিছিয়ে নেই। আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশকে ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছি।
আমরা এখন বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছি। আমার মনে আছে আইইবি কনভেনশনে পদ্মা সেতু নির্মাণে আপনাদের কারিগরী পরামর্শ চেয়েছিলাম। 
সেই পদ্মা সেতু আমরা এখন নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছি। আশা করি ২০১৮ সালের মধ্যেই এ সেতু চালু হবে। 
বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।
গত ৭ বছরে আমরা সুলতানা কামাল সেতু, শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু, বরিশালে শহীদ সেরনিয়াবত সেতু এবং রংপুরে তিস্তা সেতুসহ ১৪টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছি। ২১ হাজার কিমি নতুন সড়ক ও  ৫ হাজার মাঝারি ও ছোট সেতু নির্মাণ করেছি। 
ঢাকা শহরের দুঃসহ যানজট নিরসনের জন্য আমরা মেট্রোরেল প্রকল্প গ্রহণ করেছি। খুব শিগগিরই মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।
চালু করা হয়েছে ঢাকা বাইপাস সড়ক। যানজট নিরসনে বনানী ওভার পাস, মিরপুর-এয়ারপোর্ট, কুড়িল-বিশ্বরোড এবং মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার এবং টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, হাতিরঝিল প্রকল্প উদ্বোধন করেছি। 
এয়ারপোর্ট থেকে মাওয়া পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ের কাজ এগিয়ে চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-সহ আরও কয়েকটি মহাসড়ককে চার লেইনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে। 
বিদ্যুতকে অগ্রাধিকার খাত এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে আমরা এখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।
সরকারের মূল লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
এ জন্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ভারতের সাথে আন্তঃগ্রিড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, ভূটান, নেপালের সাথে যৌথ উদ্যোগে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।   
আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে আমরা ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। পর্যায়ক্রমে এ আমদানীর পরিমাণ ১০০০ মেগাওয়াট হবে। রাশিয়ার সহযোগিতায় রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।
ইতোমধ্যে বাপেক্সকে শক্তিশালী করা হয়েছে। তারা নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বাপেক্সকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর প্রক্রিয়া অব্যহত থাকবে। 
এছাড়া অতিরিক্ত ৯ হাজার ৫৬০ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ক্যাপটিভসহ ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার। বর্তমানে তা ৩৭১ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। 
২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা ‘‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫’’ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
আপনারা জানেন যে, বিএনপি ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিনে মূল্যে আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। শুধুমাত্র তাদের অজ্ঞতার কারণে ঐ বিনামূল্যের সংযোগ পাওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হই। 
আমরা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর এ সংযোগ স্থাপন করি। আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছি। টেলিফোন ও মোবাইল ফোনকে গ্রামের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিয়েছি। 
১৯৯৬ সনে দায়িত্ব গ্রহণের পর কম্পিউটার ব্যবহার সহজলভ্য করতে এর উপর থেকে সকল শুল্ক উঠিয়ে দেই। ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মোবাইল ফোন বর্তমানে ২/৪ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
প্রকৌশীবৃন্দ,
আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। 
নদী ভাঙনে প্রতি বছর অনেক বাড়িঘর নদীগর্ভে চলে যায়। নদী ভাঙন ঠেকাতে আপনাদের যুৎসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আহ্বান জানাচ্ছি।
আপনারা জানেন এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। আমরা জাতিসংঘের এসডিজি গ্রহণ করেছি। এসডিজি বাস্তবায়নেও আমরা একই ধরণের সাফল্য ধরে রাখতে চাই। 
আপনারাও এবারের কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন: Engineers for Sustainable Development. একই সাথে জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্ত্ত নির্ধারণ করা হয়েছে Excellence in Engineering for Sustainable Development. আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।
কারণ, আমাদের রয়েছে বিশ্বমানের প্রকৌশল শিক্ষা, আছে বিশ্বমানের প্রকৌশলী। আমাদের দেশের অনেক প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 
সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে উন্নয়ন মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে দেশের আপামর মানুষের পরিশ্রম এবং উদ্ভাবন শক্তির যথাযথ কাজে লাগানোর ফলে। 
আমরা বিগত ৭ বছর ধরে ৬ শতাংশের উপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছি। আশা করছি এবছর ৭ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।
খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে আমরা উদ্বৃত্ত খাদ্যের ভান্ডারে পরিণত করেছি। দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূর করেছি। সারাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। 
বাঙালি বীরের জাতি। এ জাতি মাথা নতকরে বাঁচতে শেখেনি। আমরা দারিদ্র্যকে জয় করে অবশ্যই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচব ইনশাআল্লাহ।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।  জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর এ জন্য ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে আমরা যে কাজ করছি, তার অগ্রণী সৈনিক হচ্ছেন প্রকৌশলীরাই। 
আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক, গণতান্ত্রিক, সম্মৃদ্ধ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সবাই একযোগে কাজ করি । 
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর  ৫৬তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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